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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
३२४ * - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ' ৪র্থ সংখ্যা
uBBBBB DSDKK DBD DBD BB BBDYSDD BiBD D BDBDDD BD BDKD BDY একত্র হয়, তাহার চতুঃপার্থে বালক, যুবক, বৃদ্ধ, রাখাল, পথিক, ব্যবসায়ী সকলে মিলিয়া এক সরস ও সতেজ আমোদের সৃষ্টি করে। পুৰ্ব্বে যখন এ খেলার অধিকতর প্রচলন ছিল, তখন বিদ্যালয়ের ছেলেরা ছুটির পর একবার ডুডু না খেলিয়া বাড়ী যাইত না। রাখালবালকেরা গোরুগুলিকে ইচ্ছামত চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া হরিং প্রান্তর মধ্যবৰ্ত্তী কোন বিশাল বট বা অশ্বশ্বের বিস্কৃত ছায়ায় অথবা প্ৰান্তর-প্রান্তবৰ্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের ক্ষুদ্র ছায়ায়, বাড়ী যাইবার পুর্ব পৰ্য্যন্ত এই খেলার আমোদে মত্ত থাকিত। গ্রামের লোকেরা এই খেলার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণের জিনিষ পায়, যাহার জন্য এখনও পথিক তাহার গন্তব্যস্থানের কথা ভুলিয়া, গৃহস্থ হাটবাজারের কথা ভুলিয়া, রাখলায়ালক গোরুর কথা ভুলিয়া, গোয়ালা দুধের কথা ভুলিয়া, অন্ততঃ কতক্ষণের জন্য খেলা দেখিয়া অত্যন্ত আমোদ উপভোগ করে।
दऊि cश्णांद्र भक्षा, डांग, श्रांणी, प्रांवां छांफुा অন্যান্য সব খেলাই মেয়েদের মধ্যে প্ৰচলিত । তবে কালমহিমায় অনেক স্থানে মেয়েরা বাঘবন্দী, পাইট পাইট প্রভৃতি খেলা ছাড়িয়া তাসখেলায় মনোনিবেশ করিতেছেন। চলতি খেলার মধ্যে যেমন ডুডু খেলা যুবকদের আদরণীয়, বসতি খেলার মধ্যে পাশা দাবা তেমনি দ্বন্ধুদের আদরের সামগ্ৰী, পাশা ও দাবাছাড়া বৃদ্ধিদের মজলিস জমে না। বিশেষতঃ পাশা খেলা বিক্রমপুরে সুপ্রচলিত। বিক্রমপুত্রবাসী ঢাকা কলেজের ভূতপূৰ্ব্ব অধ্যাপক জ্যোতিষশাস্ত্ৰাভিজ্ঞ শ্ৰীযুক্ত রাজকুমার সেন মহাশয়ের দাবাখেলায় পারদর্শিতা বিক্রমপুরে প্রপাদস্থানীয়। ]
মেয়েলী খেলার মধ্যে দশ পাঁচিশ খেলা সৰ্ব্বত্ৰ প্ৰচলিত। বৃদ্ধাদের নিকট এই খেলা বড়ই প্রিয়। দুপ্রহরের খাওয়াদাওয়া হইয়া গেলেই বৃদ্ধ গুহকত্রী সকলকে একত্র করিয়া এইখেলা উপসংহার খেলিবার উদ্যোগ করে। অন্যান্য খেলা বৰ্ত্তমানকালে, শুধু স্মৃতির বিষয় হইয়া দাড়াইতেছে। ছেলেরাও অনেক সময় এ সব মেয়েলীখেলাতে যোগদান করে। শিশুমনোরঞ্জনাৰ্থ যে সব খেলা আছে, তাহা এখনও দেখিতে ‘পাওয়া যায়। তবে নুতন নূতন ছড়া প্ৰবৰ্ত্তিত হইতেছে। তাহাঁদের ভাষা পরিমার্জিত, ছন্দও সুবিন্যস্ত। পুরাতন ছড়াগুলির সরলতা ও সরসতা এ নূতন ছড়াগুলিতে নাই। এই যে পুরাতন চলিয়া যাইতেছে এবং নুতন হইতেছে, তাহাতে রক্ষণশীলতাপ্রবণ হৃদয়ে দুঃখ হয় সত্য কিন্তু উপায় কি ? কবি rțit
“প্ৰাচীন চলিয়া যায় . . নাৰীনেয়ে দিয়া সিংহাসন ।” ১. সর্বশেষে আমার নিবেদন এই ষে আমি জানি, আমার এ প্ৰবন্ধটি এই সুধীসমাজে পাঠক্ত হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তবে পরিষদের পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয়, ও ছাত্রাসত্যেন্ম মামনীয় পরিদর্শক মহাশয়ের আগ্ৰহে ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াই, আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি iiEBD DDBS BBBS BD B S DDD DDD DBDB DBDDS DDBDBi
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